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মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার (ডিসেম্বর/২০২০ মাসের) মাসিক সমন্বয়সভার কার্যপত্র
সভাপতি
 
:
কে, এম, আব্দুস সালাম 
সচিব

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ 
:
২১-০১-২০২১ খ্রি:
সময় 

: 
সকাল ১১.০০ ঘটিকায়
সভার স্থান 
:
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-এর সভাকক্ষ (কক্ষ নং-৪২২, ভবন-০৭)

গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ। 

	অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার জন্য বিষয়াবলি 

	ক্রম/নং
	বিষয় ও গত সভার সিদ্ধান্ত
	বাস্তবায়ন অগ্রগতি

	১.
	মুজিববর্ষ উদযাপন 

(ক) মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি অব্যাহত রাখতে হবে এবং ফলোআপ করে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।  বিশেষ করে বর্ষাকালে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি জোরদার করতে হবে। 

(খ) সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থায় মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচি ১৭ই মার্চ ২০২০ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত পুন:বিন্যাস করতে হবে।   

(গ) মুজিববর্ষের সময়কাল বর্ধিতকরণের বিষয়টি প্রশাসন অনুবিভাগ কর্তৃক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাকে চিঠির মাধ্যমে জানাতে হবে।   
	(ক) (১) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে মোট ৫৩৮৯ টি গাছের চারা রোপন করা হয়েছে। মুজিববর্ষের সময়কাল ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় বৃক্ষরোপন কর্মসূচির নতুন কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
(২) শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক  মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি অব্যাহত রাখা হয়েছে। আগামী বর্ষা মৌসুমে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি জোরদার করা হবে। 

(খ) (১) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর, কেন্দ্রীয় তহবিল, শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল ও বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচি ১৭ই মার্চ ২০২১ হতে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত পুন:বিন্যাস করা হয়েছে। 

(গ) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে।  

	২.
	শূন্যপদে জনবল নিয়োগ 

(ক) শ্রম আপীল ট্রাইবুন্যালের  ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ০৩টি শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে দ্রুত কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

(খ) নিম্নতম মজুরী বোর্ডের সৃজিত ২টি পদ (ক্যাশ সরকার ও প্রসেস সার্ভার) ও অস্থায়ীভাবে সৃজিত ২টি পদ পূরণের লক্ষ্যে দ্রুত কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। 

(গ) ১ম ও ২য়  শ্রেণির  শূন্যপদ পূরণের নিমিত্ত  কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।   
	(ক) শ্রম আপীল ট্রাইবুন্যালের  3য় ও 4র্থ শ্রেনীর 03টি শূন্যপদ পূরনের  কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। 

(খ) নিম্নতম মজুরী বোর্ডে নতুন সৃজিত ২টি পদ (ক্যাশ সরকার ও প্রসেস সার্ভার) শূণ্য আছে। নিম্নতম মজুরী বোর্ডের নিয়োগবিধি সংশোধনের পর সংশোধিত নিয়োগবিধি অনুয়ায়ী অস্থায়ীভাবে সৃজিত ২টি পদে  পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ প্রদান করা হবে।  অফিস সহায়ক-এর ০১ (এক)টি শুন্যপদে নিয়োগের জন্য লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা যথাক্রমে   ২৭/০২/২০২১ এবং ২৮/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়েছে। অবসরজনিত কারনে ৩১/১২/২০২০খ্রিঃ তারিখ হতে  উচ্চমান সহকারী/প্রধান সহকারী এর ০১ (এক)টি শুন্যপদ পূরণের  জন্য বিভাগীয় পদোন্নতির জন্য সভা আহবান করা হবে। 

(গ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ১ম ও ২য় শ্রেণি  সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্যপদে ৩৮তম বিসিএস হতে নিয়োগের লক্ষ্যে ২৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখে অধিযাচন পত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে শ্রম পরিদর্শন (সেফটি) পদের সংশোধিত অধিযাচন ২৩ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

	৩.
	 অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা APA ২০২০-২০২১ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা 

(ক) মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার APA লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

(খ) অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা-প্রধানগণ জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে নিয়ে প্রতি ৩ মাস অন্তর APA অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা আয়োজন করে দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে এবং সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ করতে হবে। 

(গ)  APA কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২০-২১ অনুযায়ী  ০৩টি নতুন সেক্টরের পরিবর্তে ০৩টি সেক্টরের নিম্নতম মজুরী নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ করতে হবে  মর্মে সংশোধন  করতে হবে।  
	(ক) (১) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর, নিম্নতম মজুরী বোর্ড, কেন্দ্রীয় তহবিল  কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে APA  ১০০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত কার্যক্রম চলমান আছে। অগ্রগতি আলোচনা করা যেতে পারে। 
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম অধিদপ্তর কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে মাঠপর্যায়ের অফিসসমূহে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। 
(খ) (১) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন  অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক এবং ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়  প্রধানের সমন্বয়ে প্রতি ৩ মাস অন্তর সভা আয়োজন করা হয় এবং  APA অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিত প্রেরণ করা হয়।
 (২) গত ২১/১০/২০২০ খ্রিঃ তারিখে শ্রম অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের প্রধান/আয়ণ ব্যয়ণ কর্মকর্তাগণকে নিয়ে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ১ম APA অগ্রগতি পর্যলোচনা সভা আয়োজন করা হয়েছে এবং APAলক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। 
(গ) এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের মাসিক সমন্বয়সভায় আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। 

	৪.
	ই-ফাইলিং-এ নথি নিষ্পত্তির হার বাড়ানো 

(ক) সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা হার্ডফাইলে প্রাপ্ত ডাক ফ্রন্টডেস্ক হতে ১০০% আপলোড করে ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

(খ) নিম্নতম মজুরী বোর্ড, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন, শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল, কেন্দ্রীয় তহবিলের ই-ফাইলিং কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে।   

(গ) সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার ওয়েবসাইটের ফটোগ্যালারি আপডেট করতে হবে।  
	(ক) (১) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন, নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক প্রাপ্ত সকল পত্র ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। এবং হার্ডফাইলে প্রাপ্ত ডাক ফ্রন্টডেস্ক কর্তৃক  ১০০% আপলোড করে ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। 

(২) শ্রম অধিদপ্তরের আওতাধীন ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র ই-নথির আওতায় আসায় বর্তমানে শ্রম অধিদপ্তরের সকল দপ্তর সমূহে ই-নথির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

 (খ)  নিম্নতম মজুরী বোর্ড, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন, শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল ও কেন্দ্রীয় তহবিলের  ই-ফাইলিং কার্যক্রম আরও জোরদার করা হয়েছে। 
 (গ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর, নিম্নতম মজুরী বোর্ড, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন, কেন্দ্রীয় তহবিলের  ফটোগ্যালারি নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।

	৫.
	ডিজিটাল হাজিরা ও সির্টিজেন চার্টার হালনাগাদ

(ক) সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা দ্রুত সময়ের মধ্যে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করে সিটিজেন চার্টার প্রদর্শনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং ডিজিটাল হাজিরার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। 

(খ) করোনাকালীন সময়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী সকলের হাজিরা নিশ্চিত করতে হবে। 

  
	(ক) (১) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক হালনাগাদকৃত সিটিজেন চার্টার অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। সিটিজেন চার্টার প্রদর্শনের জন্য ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন প্রক্রিয়াধীন। 

(২) শ্রম অধিদপ্তরের সিটিজেন চার্টার হালনাগাদ করে গত ০১/১১/২০২০ তারিখে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।  
(৩) নিম্নতম মজুরী বোর্ডে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। 

(৪)  শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল সিটিজেন চার্টার হালনাগাদকরণ হয়েছে। তবে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন এবংডিজিটাল হাজিরার বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহন করা যায়নি।  

(৫) কেন্দ্রীয় তহবিলের সির্টিজেন চার্টার নিয়মিত হালনাগাদ করার লক্ষ্যে নির্দেশনা অনুযায়ী সিটিজেন চার্টার কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি সির্টিজেন চার্টার সংশোধন করে দ্রুত সেবা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
(৬) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের সির্টিজেন চার্টার হালনাগাদ করা হয়েছে। 
(খ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর, নিম্নতম, কেন্দ্রীয় তহবিল ও বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক করোনাকালীন সময়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী সকলের হাজিরা নিশ্চিত করা হয়।

	৬.
	অভ্যন্তরীণ  প্রশিক্ষণ 

(ক) সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রশিক্ষণ কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি মেনে আবশ্যিকভাবে ৫০ ঘণ্টা ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে। 

(খ) সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রশিক্ষণ কর্ম-পরিকল্পনায় মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলকভাবে রির্সোস পারসন/পর্যবেক্ষক হিসেবে রাখতে হবে।

(গ) শ্রম অধিদপ্তরের আওতাধীন শিল্পসম্পর্ক শিক্ষায়তনসমূহের (IRI)  প্রশিক্ষাণ কার্যক্রম যুগোপযোগী করতে হবে।    
	(ক) (১)  কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ডিসেম্বর/২০২০ মাসে তিনটি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মোট ৬৩জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। 

(২) শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক ডিসেম্বর/২০২০ মাসে ৩০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। গত জুলাই/২০২০ মাস হতে ডিসেম্বর/২০২০ মাস পর্যন্ত মোট ৩০৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

 (৩)  বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন, নিম্নতম মজুরী বোর্ড, কেন্দ্রীয় তহবিল কর্তৃক প্রশিক্ষণ কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি মেনে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে। 
(খ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ সমূহে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণকে রির্সোস পারসন হিসেবে রাখা হয় এবং তা অব্যাহত রাখা হবে।

(গ) এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক IRI গুলোর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও আধুনিকায়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে ইতোমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে।  


	৭.
	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ 

সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা স্ব স্ব ওয়েবসাইটে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের ছবি/চিত্র নিয়মিত আপলোড ও হালনাগাদ রাখতে হবে। 
	(১) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর, নিম্নতম মজুরী বোর্ড, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ও কেন্দ্রীয় তহবিলের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমে ছবি অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড ও হালনাগাদ করা হয়।  
 

	৮.
	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি 

(ক) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ডিসেম্বর/২০২০ মাসে ৭টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করতে হবে। 

(খ) সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা স্ব স্ব অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পন্ন করতে হবে এবং ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে।

(গ) কোন কর্মচারীর দায়িত্বে অবহেলার কারণে ব্যক্তিগত  অডিট আপত্তি হলে তা পেনশন থেকে কর্তন করতে হবে। 
	(ক) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক  ৪ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখে ০১টি অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পন্ন হয়েছে। 
(খ) (১) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ২৫টি অডিট আপত্তির মধ্যে  ১২টির ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। বাকী ১৩টির ব্রডশীট জবাব প্রেরনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। 

(২) শ্রম অধিদপ্তরের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের নিরীক্ষার উপর Audit Inspection Report (AIR) এর আলোকে উত্থাপিত শ্রম অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়ের ০৭টি, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, ঢাকা-এর ০২টি, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, চট্টগ্রাম-এর ০৬টি, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, খুলনা-এর ০৪টি এবং প্রকল্পের ০৩টি মোট ২২টি আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্রডশীট আকারে জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। 

(৩) শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল ও নিম্নতম মজুরী বোর্ডের কোনো অডিট নাই।  
(গ) পেনশন প্রদানের ক্ষেত্রে বিষয়টি প্রতিপালন করা হবে। 

	৯.
	বাজেট 

(ক) প্রকিউরমেন্ট প্লান অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করতে হবে এবং তিন মাস অন্তর নিয়মিত Budget Management Committee (BMC) সভা আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে।

(খ) APA/শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী (২০%)  কেনাকাটায় ই-জিপি/ই-টেন্ডার পদ্ধতি অনুসরণ করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।    
	(ক) (১)  কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করা হয়। এবং প্রতি তিন মাস অন্তর Procurement Plan অনুযায়ী খরচের হিসাব BMC সভায় উপস্থাপন করা হয়।

(২) শ্রম অধিদপ্তর, শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল ও নিম্নতম মজুরী বোর্ড প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করে থাকে। সভায় অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার অগ্রগতি আলোচনা করা যেতে  পারে।  
 (খ) (১) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রকিউরমেন্ট প্লান অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরে কেনাকাটার ক্রয় পরিকল্পনার মোট টাকা ৪ কোটি ৫ লক্ষ এবং ইজিপিতে ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৩ কোটি ৮৩ লক্ষ। ইজিপিতে ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রার  হার ৯৫.৬%। বর্তমানে ই-জিপিতে ক্রয়ের  প্রক্রিয়া চলমান আছে ০৩টি।
 (২) শ্রম অধিদপ্তরে APA/শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থ বছরে বড় কোন কেনাকাটা না হওয়ায় ই-জিপি/ই-টেন্ডার অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি। 

	১০.
	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় অভিযোগ নিষ্পত্তি 

(ক) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহের মধ্যে যেগুলি ০১ হতে ০৬ মাসের মধ্যে তা আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে।  

(খ) APA কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে অভিযোগকারীকে অবহিত করতে হবে। 
	(ক) (১) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরের APA লক্ষ্যমাত্রা ৮০%। এ বিষয়ে তাগিদ দেয়া হচ্ছে এবং ডিসেম্বর-২০২০ মাসে অভিযোগ প্রাপ্তি-৪০৩, নিষ্পত্তি-৩৬৮, নিষ্পত্তির হার ৯১%।
 (২) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রাপ্ত অভিযোগসমূহের মধ্যে ০৬ মাস অতিক্রান্ত হয়েছে এরুপ সকল পুঞ্জীভূত অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। 
অক্টোবর মাসে মোট অভিযোগ নিষ্পত্তি
অক্টোবর মাসে পুঞ্জিভূত অভিযোগ নিষ্পত্তি
০১ মাসের কম সময়ের অনিষ্পন্ন অভিযোগের সংখ্যা
০১ মাসের বেশি ০৬ মাসের কম সময়ের অনিষ্পন্ন অভিযোগের  সংখ্যা
৩৬৮

৯

১৩৩

৭৩

(খ) নিয়মিত অভিযোগকারীকে অবহিত করা হয়। 


	১২.
	আদালতে চলমান রীট মামলা মনিটরিং। 

(ক) মোট কতটি মামলা অনিষ্পন্ন রয়েছে, কতটির রায় হয়েছে, কতটির শুনানি পর্যায়ে রয়েছে, মন্ত্রণালয়ের পক্ষে-বিপক্ষে রায়ের তথ্যাদি, মহামান্য হাইকোর্ট, আপীল আদালত, জজ আদালতে অনিষ্পন্ন মামলার তথ্যাদি ছক আকারে স্ব স্ব  পাওয়ার পয়েন্টে অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

(খ) আদালতে উপস্থাপিত মামলাসমূহ নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও  প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে; যেন কোন মামলা Contempt of Court পর্যন্ত না যায়। 

(গ) Software-এ রীট মামলার তথ্য এন্ট্রি দিতে হবে এবং ছকে কয়টি নিষ্পত্তি কয়টি অনিষ্পত্তি তার কলাম যোগ করতে হবে। 

(ঘ) Software নিয়মিত update রাখতে হবে। 
	(ক) (১) শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালে  ০১টি মামলা চলমান রয়েছে। আগামী ১৯/০১/২০২১ইং তারিখ শুনানি হবে। 
(২) শ্রম অধিদপ্তরের চলমান রিট মামলাসমূহের তথ্য software-এ ১৪৭ টি এন্ট্রি দেয়া আছে। তার মধ্যে অনিষ্পন্ন মামলা আছে-১৩৪ টি ও নিষ্পতিকৃত মামলা-১৩ টি। শুনানীর পর্যায়ে রয়েছে-১৩৪ টি।  প্রাপ্তি সাপেক্ষে রিট মামলা এন্ট্রির কাজ চলমান আছে।
(৩) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের চলমান মামলাসমূহের হালনাগাদ তথ্য নিয়মিত ডাটাবেজে এন্ট্রি প্রদান করা হয়। প্যানেল আইনজীবীর নিকট থেকে আদালত হতে সর্বশেষ তথ্য প্রাপ্তির পর তথ্য হালনাগাদ করা হয়। 

বিভাগীয় মামলার তথ্যঃ
নং
সাল
মোট বিভাগীয় মামলা
নিষ্পন্নকৃত মামলা
অনিষ্পন্নকৃত মামলা
০১
২০১৪
০২
০২
০০
০২
২০১৫
০৩
০৩
০০
০৩
২০১৬
০৯
০৯
০০
০৪
২০১৭
০৪
০৩
০১
০৫
২০১৮
০৪
০৪
০০
০৬
২০১৯
০৫
০২
০৩
০৭
২০২০
২৮
১৪
১৫
মোট=৫৬টি
৩৭টি
১৯টি
রিট মামলার তথ্যঃ
নং
সাল
মোট রিট মামলা
মন্তব্য
০১
২০০৪
০১
০২
২০০৮
০১
০৩
২০১০
০১
০৪
২০১১
০১
০৫
২০১২
০১
০৬
২০১৩
০১
০৭
২০১৪
০৩
০৮
২০১৫
১১
০৯
২০১৬
৩৬
১০
২০১৭
৪৮
১১

২০১৮

৩৩
১২

২০১৯

২৩

১৩

২০২০

০৪

মোট
১৬৪টি
নিষ্পন্ন
অনিষ্পন্ন
রায়
পক্ষে
বিপক্ষে
নির্দেশনা
৬১
১০৩
৬০
৩২
০২
০৪
(খ) (১) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক উচ্চ আদালতের রিট মামলাসমূহ নিয়মিত তদারকির জন্য সিদ্দিক এন্টারপ্রাইজ নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিদিন মামলার case list গ্রহণ সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। জরুরী কোন মামলা থাকলে প্যানেল আইনজীবীকে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলা হয়।
(২) শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক আদালতে উপস্থাপিত মামলাসমূহ নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও  প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে, যেন কোন মামলা Contempt of Court পর্যন্ত না যায়। 

(গ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর সর্বশেষ ১৭১টি মামলা মন্ত্রণালয়ের Software-এ  entry দেওয়া হয়েছে।
(ঘ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর  এবং  শ্রম অধিদপ্তরের রীট মামলার তথ্য নিয়মিত Software-এ এন্ট্রি দেওয়া হয়। 

	১৩.
	 কমপক্ষে একটি ডিজিটাল সেবা, একটি সেবা সহজীকরণ ও একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ 

(ক) সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থ-বছরে একটি ডিজিটাল সেবা, একটি সেবা সহজীকরণ এবং একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে হবে। 

(খ) “শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রকে জানানোর বেলুন পদ্ধতি” নামকরণটি অধিকতর যৌক্তিক করতে হবে। 

   
	ক) (১) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর ২০২০-২১ অর্থবছরে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:
ডিজিটাল সেবা ‘‘ওয়ান ক্লিক রিপোর্টিং সিস্টেম” নামক ডিজিটাল সেবাটি গত ৩০ নভেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ৩য় উদ্ভাবনী সভায় চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। সেবাটি নির্ধারিত সময়ের (১৫/০৪/২০২১ তারিখের) পূর্বেই বাস্তবায়ন করা হবে। 
সেবা সহজীকরণঃ “Online Based Requisition and Inventory Management System” নামক সেবা সহজীকরণটি গত ১৫/১০/২০১৯ তারিখে প্রসেস ম্যাপ জারি করা হয়েছে। গত ০৫/১০/২০২০ তারিখে পাইলটিং বাস্তবায়নের সরকারি আদেশ জারি করা হয়েছে। সেবাটি নির্ধারিত সময়ের (১৫/০৪/২০২১ তারিখের) পূর্বেই বাস্তবায়ন করা হবে। 
উদ্ভাবনী উদ্যোগঃ প্রধান কার্যালয় ও ২৩টি কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের নিকট গত ১২/১০/২০২০ তারিখে মধ্যে উদ্ভাবনী উদ্যোগ ইনোভেশন টিমের নিকট প্রেরণের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে প্রেরিত উদ্যেগসমূহ হতে যাচাই বাছাইপূর্বক প্রাপ্ত মোট ০৮টি ইনোভেশন আইডিয়ার মধ্যে ০১টি আইডিয়াকে নির্বাচন করা হয়েছে। উদ্ভাবনী পরিকল্পনা অনুযায়ী, আইডিয়াটি নিম্নরূপঃ
উদ্ভাবনী উদ্যোগ: “DIFE এক সেবা/One Stop Service Mobile Application”

(২) শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ডিজিটাল সেবা “লাইব্রেরীকে ডিজিটালাইজ করা” এবং সেবা সহজীকরণ হিসেবে “ট্রেড ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র সংশোধন প্রক্রিয়া সহজীকরণ” পাইলটিং করার অফিস আদেশ জারীকরা হয়েছে এবং উদ্ভাবনী উদ্যোগ হিসেবে “শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রকে জানানোর বেলুন পদ্ধতি” নামকরণটি অধিকতর যৌক্তিক করণের কাজ চলমান রয়েছে।
(৩) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের ২০২০-২১ অর্থ-বছরে একটি সেবা সহজীকরণ হিসেবে ব্যাংকের মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচারদের বেতনভাতাদি প্রদান করা হচ্ছে এবং একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ হিসেবে নৈমিত্তিক ছুটির আবেদন তৈরী করা হয়েছে।
(৪) নিম্নতম মজুরী বোর্ডের ওয়েব সাইটে একটি SDG কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে এবং ই এফ টি এর মাধ্যমে বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন দেয়া হচ্ছে। একটি ডিজিটাল সেবা হিসেবে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। একটি সেবা সহজীকরণ হিসেবে ছুটির ফরম অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
(৫) কেন্দ্রীয় তহবিলে ডিজিটাল হাজিরা স্থাপন করার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ডিজিটাল হাজিরার মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের হাজিরা গ্রহণ করা হচ্ছে। সেবা সহজিকরণের লক্ষ্যে অনলাইনের মাধ্যমে বেতন-ভাতাদি প্রদান ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। “মৃত্যুজনিত আর্থিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট আবেদনপত্র প্রণয়ন”শীর্ষক উদ্ভাবনী ধারনাটির খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। 

	১৪.
	কলকারখানা/প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, লাইসেন্স প্রদান/লাইসেন্স নবায়ন ও  কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ

(ক) কলকারখানার লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন কার্যক্রম অনলাইনের  অব্যাহত রাখতে হবে। 

(খ) APA লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী Compliance নিশ্চিত করতে হবে। 

 (গ) সিটি করপোরেশনের এলাকার আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠান/কারখানাকে লাইসেন্সের আওতায় আনতে হবে । 

(ঘ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত ছক অনুযায়ী কারখানা/প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন তথ্য প্রেরণ করতে হবে। 
	(ক) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের আবেদন অনলাইনের মাধ্যমে দাখিলের সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে। ডিসেম্বর/২০২০ মাসে অনলাইনে লাইসেন্স আবেদনের সংখ্যা ৩৯০টি, প্রদানের সংখ্যা ২৫৯টি। এবং নবায়নের আবেদন সংখ্যা ০১টি, নবায়নের সংখ্যা ০১টি। 
(খ) ২০২০-২১ অর্থবছরে ডিসেম্বর, ২০২০ মাসে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকৃত কারখানা ১৮১টি। 
(গ) অধিদপ্তর হতে কলকারখানার লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী অব্যাহত রয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ডিসেম্বর/২০২০ মাসে ১২৪৫ টি লাইসেন্স প্রদান  এবং ২২২৪ টি লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশন লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের তথ্য নিম্নরুপঃ
নং

সিটি কর্পোরেশনের নাম

সিটি কর্পোরেশনে এ পর্যন্ত প্রদত্ত লাইসেন্সের সংখ্যা

সিটি কর্পোরেশনে ডিসেম্বর, ২০২০ মাসে প্রদত্ত লাইসেন্সের সংখ্যা

সিটি কর্পোরেশনে ডিসেম্বর, ২০২০ মাসে প্রদত্ত লাইসেন্স নবায়নের সংখ্যা

মন্তব্য

কারখানা

প্রতিষ্ঠান

কারখানা

প্রতিষ্ঠান

কারখানা

প্রতিষ্ঠান

১

ঢাকা উত্তর

৯০৩৩

২০৮৭

১২

২০

৯২

৮৮

২

ঢাকা দক্ষিণ

১৩৫৩৭

৩০৯১

২৭

৩১

১২০

১০২

৩

চট্টগ্রাম

২৫৬০

৩১৪৩

৬

১১৫

৯৭

১২৫

৪

গাজীপুর

৪৯৬৭

৪৭৮

৩৬

১৪

৬৬

৪

৫

নারায়ণগঞ্জ

৩০৪

২৩৭

২

০

১

০

৬

কুমিল্লা

২৭৮

৭৮২

৪

৬

১

০

৭

ময়মনসিংহ

৩৩৫

৭০১

১

২১

০

৫১

৮

রাজশাহী

১৪৪

৫৮১

৩

৩

১২

৯

৯

রংপুর

৩০৫

৯০৮

১

২৫

৩

১৪

১০

খুলনা

৬৭২

৩৫০

০

২৬

১০

৩২

১১

সিলেট

২৬১

৪৩৬

১

৬

৫

৩

১২

বরিশাল

১৭১

৪৬৬

৬

৫০

৭

৭

সর্বমোট

৩২৫৬৭

১৩২৬০

৯৯

৩১৭

৪১৪

৪৩৫

(ঘ) নির্ধারিত ছক অনুযায়ী কারখানা/প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন তথ্য নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।  

	১৫.
	শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন, সিবিএ নির্বাচন। 

(ক) ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন, সিবিএ নির্বাচন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। 

(খ) প্রতিমাসে শ্রম অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রতিটি অফিসে স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে একটি সভা করতে হবে। 
	ক) ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন, সিবিএ নির্বাচন কার্যক্রম মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়।  
(খ) শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক ডিসেম্বর/২০২০ মাসে (১৭৭+১২১)=২৯৮ টি আবেদনের মধ্যে ৬২ টি রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে, ১৮ টি নথিজাত করা হয়েছে, প্রত্যাখান করা হয়েছে ১১ টি, ২০৭ টি আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, ডিসেম্বর/২০২০ মাসে শ্রম অধিদপ্তরে এসএমসি লিঃ, পদ্মা অয়েল কোঃ লিঃ, নেসলে বাংলাদেশ লিঃ, জিইএম কোং লিঃ (চট্ট), হাইডেলবার্গ সিমেন্ট( চট্ট), ইষ্টার্ণ ক্যাবল লিঃ(চট্ট) -প্রতিষ্ঠানে মোট ০৬ টি সিবিএ নির্ধারণী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
(গ) শ্রম অধিদপ্তরের বিভাগীয় শ্রম দপ্তর ও আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর সমূহে প্রতিমাসে  স্টেকহোল্ডারদের সংগে একটি সভা করার  জন্য  পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। 

	১৬.
	শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের মামলা নিষ্পত্তি

মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে 

 
	শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল  ও শ্রম আদালতসমূহের ডিসেম্বর/২০২০ মাসে 2৩৪১৫টি মামলা  অনিষ্পন্ন রয়েছে। বর্তমান মাসে ১২২৬টি মামলা দায়ের এবং ৩৩৪টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির প্রক্রিয়া চলমান।      

	১৭.
	মজুরি নির্ধারণ/পুন:নির্ধারণ

(ক) শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক অবশিষ্ট শিল্প সেক্টরের মালিক ও শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধির নাম মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। 

(খ) নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক নিম্নতম মজুরি সংক্রান্ত ডাটাবেজ প্রস্তুত করতে হবে। 

(গ) শ্রম অধিদপ্তর মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নতুন নতুন শিল্প সেক্টর চিহ্নিত করে জরুরিভিত্তিতে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে। 

 
	(ক) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় হতে চাহিত ১২ টি শিল্প সেক্টরের মধ্যে শ্রম অধিদপ্তর হতে ০৪ (চার) টি শিল্প সেক্টর (১) পেট্রোল পাম্প (২) জুট প্রেস এন্ড বেলিং (৩) ম্যাচ ইন্ডাষ্ট্রিজ এবং (৪) কোল্ড স্টোরেজ এর মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির মনোনয়ন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৮ টি শিল্প সেক্টরের মধ্যে স’ মিল, মৎস শিকারী ও ট্রলার ইন্ডাষ্ট্রিজ শিল্প সেক্টরের শ্রমিক প্রতিনিধির মনোনয়ন এবং চিংড়ি শিল্প সেক্টরের মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির মনোনয়ন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের প্রক্রিয়া চলমান। অবশিষ্ট ০৫ টি শিল্প সেক্টরের মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির কোন মনোনয়ন পাওয়া যায়নি ।

(খ) নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক ডাটাবেজ  তৈরির প্রাথমিক কাজ শুরু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে একটি আইটি ফার্মের সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। 
(গ) নতুন নতুন শিল্প সেক্টর চিহ্নিত করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে। 

	১৮.
	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের  অর্থ আদায় ও অনুদান প্রদান 

ক) যাচাই-বাছাই করে প্রকৃত শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান করতে হবে। 

(খ) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে অর্থ প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

(গ) অর্থ আদায় এবং অনুদান প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

(ঘ) শ্রম আইন, ২০০৬-এর ধারা মোতাবেক বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে আর্থিক অনুদান প্রাপ্তি বৃদ্ধির বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। 

(ঙ)  আগামী সভার পূর্বে নতুন ১০০টি প্রতিষ্ঠানকে অর্থ প্রদানের জন্য পত্র প্রেরণ করতে হবে এবং আর্থিক অনুদানের আবেদন করেছে এরকম ১১,০০০ পেন্ডিং আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। 
	(ক) যাচাই-বাছাই করে প্রকৃত শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হচ্ছে।

 
(খ) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে অর্থ প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে ইতোমধ্যে ১১৫টি পত্র প্রেরণ করা হচ্ছে।

(গ) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ মাসে ২২ তম বোর্ড সভা হয়েছে। উক্ত বোর্ড সভায় ১২৯৩ জন শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারবর্গকে ৩ কেটি ৫৯ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা অনুমোদন করা হয়েছে এবং ডিসেম্বর মাসে প্রাপ্তি ৯ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। এফডিআর জমা আছে  ৪৯৩ কোটি ৫০ লক্ষ ৩১.১২.২০ তারিখ পর্যন্ত।

 
(ঘ) শ্রম আইন, ২০০৬-এর ধারা মোতাবেক বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে আর্থিক অনুদান প্রাপ্তি বৃদ্ধির বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। 
(ঙ) এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে।  

	১৯.
	কেন্দ্রীয় তহবিলের অর্থ আদায় ও অনুদান প্রদান 

((ক) বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের লভ্যাশং হতে অর্থ আদায় এবং অনুদান প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।    

(খ)  কেন্দ্রীয় তহবিলে টাকার সর্বশেষ  স্থিতির পরিমাণ প্রতিমাসে অনুষ্ঠিত  সভায় উল্লেখ করতে হবে। 
	(ক) কেন্দ্রীয় তহবিলে ডিসেম্বর’২০২০ মাসে শতভাগ রপ্তানিমূখী তৈরি পোষাক শিল্পের রপ্তানি আদেশ হতে মোটঃ ৫,০৪,১৭,০০৯.৪৯/- (পাঁচ কোটি চার লক্ষ সতের হাজার নয় টাকা উনপঞ্চাশ পয়সা মাত্র) প্রাপ্ত হয়েছে। কেন্দ্রীয় তহবিল হতে ডিসেম্বর’২০২০ মাসে শিক্ষা সহায়তা বাবদ ৭৪ জনকে ১৪,৮০,০০০/- (চৌদ্দ লক্ষ আশি হাজার) টাকা এবং চিকিৎসা সহায়তা বাবদ ৪৫২ জনকে ১,৩৫,৬০,০০০/- (এককোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ ষাট হাজার) টাকা সর্বমোটঃ ১,৫০,৪০,০০০/- (এককোটি পঞ্চাশ লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। 
(খ) কেন্দ্রীয় তহবিলের স্থিতির পরিমাণ বিষয়ে আলোচনা হতে পারে। 

	২০.
	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে ডাক্তার নিয়োগ

 শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের ডাক্তারের শূন্যপদে অতিসত্ত্বর নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।   
	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের ডাক্তারের শূন্যপদে নিয়োগের জন্য ইতোমধ্যে শ্রম অধিদপ্তর  হতে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। 

	২১.
	মন্ত্রণালয়ের উভয় পাশের ২টি সিড়ি সজ্জিতকরণ

 শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উভয় পাশের ২টি সিঁড়ি প্রশাসন অনুবিভাগের সাথে পরামর্শক্রমে  আগামী সমন্বয়সভার পূর্বে সজ্জিত করতে হবে। 
	(ক) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন অনুবিভাগের সাথে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মোসাঃ খাদিজা বেগম (উপ-পরিচালক) এবং কেন্দ্রীয় তহবিলের মাগফুরুল আউয়াল মেরাজ (সহকারী পরিচালক) আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। 

	২২.
	মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর /দপ্তর/সংস্থায় মন্ত্রণালয়ের এবং মন্ত্রণালয়ে অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার অনিষ্পন্ন বিষয় নিষ্পন্নকরণ। 

মন্ত্রণালয়ে, অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার যে বিষয়গুলি অনিষ্পন্ন রয়েছে তার একটি তালিকা আগামী সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। পাশাপাশি অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার নিকট মন্ত্রণালয়ের অনিষ্পন্ন বিষয়াদির একটি তালিকা উপস্থাপন করতে হবে।   
	মন্ত্রণালয়ের নিকট অনিষ্পন্ন বিষয়: 

(১) শ্রম অধিদপ্তরের পুরাতন শ্রম ভবন ব্যবহার সম্পর্কিত এবং ভবন ও লিফট রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালনা সংক্রান্ত।  
(২) নিম্নতম মজুরী বোর্ডের শ্রমিক প্রতিনিধিত্বকারী মৃত্যুতে তৎপ্রেক্ষিতে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তকরণ।   
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